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পুলিশের সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ এবং সুধিমন্ডলী 

আসসালামু আলাইকুম। 
ঐতিহাসিক রাজারবাগ পুলিশ লাইন মাঠে পুলিশ সপ্তাহ ২০১৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রাক্তন ও বর্তমান সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। 

রাজারবাগ পুলিশ লাইন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত অনন্য পীঠস্থান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকেই সর্বপ্রথম পুলিশ সদস্যরা ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের কালরাতে পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাঁরা জীবন দিয়ে সূচনা করে মহান মুক্তিযুদ্ধের। 

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক পুলিশ সদস্য শহীদ হয়েছেন। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল পুলিশ সদস্যকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 
মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে আমরাই প্রথম ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১' প্রদান করি। 

সুধিবৃন্দ, 

বাংলাদেশ পুলিশ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। পুলিশ বাহিনী দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার মাধ্যমে সমাজে শান্তি, ন্যায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। 

আমাদের সরকারের চার বছর পূর্ণ হয়েছে। দেশ ও জাতির কল্যাণে এ চার বছরে আমরা যে বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করেছি তা'তে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীরও অবদান রয়েছে। 
দেশে এখন কোন জঙ্গীবাদ নেই। বাংলা ভাই নেই। বিএনপি-জামাত জোট আমলে আদালত প্রাঙ্গনসহ দেশব্যাপী প্রায় ৫ শতাধিক স্থানে বোমা হামলা হয়েছিল। ২১শে আগষ্টের নারকীয় গ্রেনেড হামলা, ব্রিটিশ হাইকমিশনারের উপর হামলা, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া এমপি, শ্রমিক নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টার এমপি হত্যাসহ আওয়ামী লীগের ২২ হাজার নেতা কর্মী হত্যার কথা দেশবাসী ভুলে নাই। বিগত ৪ বছরে দেশে কোন সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদকে আমরা প্রশ্রয় দেইনি। মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছে। ধর্মীয় উৎসব-আনন্দ উদযাপন করতে পারছে। 

জাতীয় নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা ও বিডিআর হত্যাযজ্ঞের তদন্তসহ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা সকলের নিকট প্রশংসিত হয়েছে। 
এ সকল কাজে সফলতা অর্জনের জন্য আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 

সুধিমন্ডলী, 

জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার সাথে সাথে একটি জনবান্ধব ও আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমরা জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে পুলিশ বাহিনীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। 

১৯৯৬ সালে আমরা পুলিশের বাজেট ৬০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০ কোটি টাকায় উন্নীত করি। ঝুঁকিভাতার প্রচলন, কল্যাণ ফান্ড গঠন, রেশনের ব্যবস্থা, বিভিন্ন থানা, হাসপাতাল ও ব্যারাক নির্মাণসহ অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করি। 

এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা পুলিশকে একটি আধূনিক, গতিশীল, যুগোপযোগী, জনমূখী সার্ভিসে পরিনত করতে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছি। জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি'র র‌্যাংক ব্যাজ ২৮ বছর পর পুনঃপ্রবর্তন করেছি। এসআই/সার্জেন্ট পদকে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে উন্নীত করা হয়েছে। 
পদমর্যাদা বাড়ানোর সাথে সাথে জনগণও যাতে উন্নত সেবা পায় সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি আশা করি আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সততা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা কাজ করবেন। ‘দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন' করবেন। 

সুধিবৃন্দ, 

দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে পুলিশের জনবল যথেষ্ট নয়। তাই আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর পুলিশে ৭৩৩টি ক্যাডার পদসহ ৩২ হাজার পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে ৫০০টি ক্যাডার পদসহ ২৭ হাজার ৫১৬টি নতুন পদ সৃষ্টির কাজ শেষ হয়েছে। ফলে পুলিশের সক্ষমতা বেড়েছে। পদোন্নতিরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 
পুলিশ বিভাগে ৫টি গ্রেড-১ পদ সৃষ্টির কাজ চলছে। পুলিশের জন্য আমরা তিন বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১২-২০১৪ প্রণয়ন করেছি। 

আমরা রংপুর রেঞ্জ ও রংপুর আরআরএফ গঠনসহ ১৮টি থানা এবং ৪২টি তদন্তকেন্দ্র স্থাপন করেছি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি। বহুমাত্রিক অপরাধ মোকাবেলায় ট্যুরিস্ট পুলিশ, ক্যাম্পাস পুলিশ, মেরিন পুলিশ গঠনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। 

ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেররিজমের ইউনিট গঠনের কাজ শ্রীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের অপতৎপরতা রোধ এবং জঙ্গীবাদ দমনে পুলিশের এ বিশেষায়িত ইউনিট কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। 

বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে। বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য স্থায়ীভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠনের কাজ চলছে। আমরা পুলিশে ২টি সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করেছি। শীঘ্রই এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন গঠনের মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এটি কাজ শুরু করেছে। 

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় সম্প্রতি ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীসহ ৪টি পিটিসি'র জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী, 

গত চার বছরে আমরা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছি। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করছে। আমরা গড়ে সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। ২০ লক্ষ ৪০ হাজার বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। রেমিটেন্স এসেছে প্রায় ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। রফতানী বেড়েছে। বিনিয়োগ বেড়েছে। রিজার্ভ ১৩ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। রাজস্ব আদায় বেড়েছে দ্বিগুণ। বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি-ইঞ্জিন হিসেবে দেখা হচ্ছে। 

আমরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধের বিচারের রায় ঘোষণা শুরু হয়েছে। একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও দশ ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচারকাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। 

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা কঠোর অবস্থান নিয়েছি। দুদক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছে। আমরা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করেছি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন এবং মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রায় ৪১ হাজার অসহায় দরিদ্র মানুষকে সরকারী খরচে আইনগত সহায়তা দেয়া হচ্ছে। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছে। জনপ্রশাসনকে দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। 

আমরা প্রতিটি ইউনিয়নে ইন্টারনেট সার্ভিস ও তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। ৩ জি মোবাইল ফোন চালু হয়েছে। সমুদ্র জয় করেছি। সর্বোচ্চ ৬৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮৫২৫ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী খাতে মিলিয়ে ৭৫ লক্ষের অধিক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। 

বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ সুনামের সাথে কাজ করছে। আমাদের নারী পুলিশরাও শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত আছে। 

সরকারের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি মহল দেশকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতেছে। এ সকল চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে আরও সোচ্চার হওয়ার আহবান জানাই। 

প্রিয় পুলিশ সদস্যবৃন্দ, 

আমরা জানি পুলিশকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। আমরা কর্তব্যরত অবস্থায় আহত হলে অনুদান সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা এবং নিহত হলে অনুদান ৩ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন পদকের সম্মানীভাতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।  
আমরা পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারে বিশ্বাসী নই। পুলিশ বাহিনী আইন অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিধানে কাজ করবে। আইন ভঙ্গকারী যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাকে আইনের আওতায় আনাই পুলিশের কাজ। 
আপনাদেরকে অপরাধী শনাক্তকরণ এবং ইনটেলিজেন্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। ই-পুলিশিং বাস্তবায়নে আপনাদের বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। 
আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধ মোকাবেলায় অন্যান্য দেশের পুলিশের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। হাইটেক ক্রাইম প্রতিরোধ, উদঘাটন, সাক্ষ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণের জন্য সব ধরণের প্রযুক্তিগত সহায়তা নিতে হবে। সরকার সবসময়ই আপনাদের সহায়তা করতে প্রস্ত্তত রয়েছে। 
জনগণের দোরগোড়ায় পুলিশী সেবা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ পুলিশ আরও নিবেদিত হবে- পুলিশ সপ্তাহ ২০১৩ এর প্রাক্কালে এ প্রত্যাশা করছি। 
এ দেশটি আমাদের সকলের। আসুন, আমরা সবাই মিলে নতুন প্রজন্মের কাছে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেই। বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরি। 
আজ বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকে যারা ভূষিত হলেন তাদেরকে আমার উষ্ণ অভিনন্দন। এ পদক আপনাদেরকে ভবিষ্যতে আরও ভাল কাজ করতে প্রেরণা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস। 

আপনাদের সুশৃঙ্খল, দৃষ্টিনন্দন ও মনোমুগ্ধকর প্যারেড আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বাংলাদেশ পুলিশ সপ্তাহ-২০১৩ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
